
আিম িক েতামােক কুরআেনর সর্বশ্েরষ্ঠ সূরা িশক্ষা িদব
না?

আবূ সা‘ঈদ রােফ‘ ইবনুল মু‘আল্লা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বর্িণত, িতিন বেলন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আমােক বেলেছন, মসিজদ েথেক েবর হওয়ার
পূর্েব আিম িক েতামােক কুরআেনর সর্বশ্েরষ্ঠ সূরা িশক্ষা িদব না? তখন িতিন আমার হাত
ধরেলন। অতঃপর যখন আমরা মসিজদ েথেক েবর হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন আিম বললাম, েহ আল্লাহর

রাসূল! আপিন েতা বেলেছন মসিজদ েথেক েবর হওয়ার পূর্েব আমােক কুরআেনর সর্বশ্েরষ্ঠ
সূরা িশক্ষা িদেবন। িতিন বলেলন, তা হেলা, “আল হামদুিলল্লাহ রাব্িবল আলামীন” (সূরা

ফািতহা)। এটাই বারবার পিঠত সাতিট আয়াত (আস-সাব‘উল মাসানী) এবং কুরআনুল আযীম
(মহাগ্রন্থ আল-কুরআন) যা আমােক েদওয়া হেয়েছ।

[সহীহ] [এিট বুখারী বর্ণনা কেরেছন।]

আবু সা‘ঈদ রােফ‘ ইবনুল মু‘আল্লা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আমােক বেলেছন, (ألا)   এ  অব্যয়িট সম্েবাধনকারী ব্যক্িতেক
ডাকার  পের  যা  বলা  হেব  েস  সর্ম্পেক  সতর্ক  করার  জন্য  ব্যবহার  করা  হয়।  রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর বাণী, (أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد)
অর্থাৎ “মসিজদ েথেক েবর হওয়ার পূর্েব আিম িক েতামােক কুরআেনর সর্বশ্েরষ্ঠ সূরা িশক্ষা
িদব“।  িতিন  তােক  শুরুেতই  সূরািট  িশক্ষা  না  িদেয়  এভােব  বলার  কারণ  হেলা,  যােত  তার
স্মৃিতশক্িত  অন্য  কাজ  েথেক  খািল  হেয়  তাঁর  কথাগুেলা  পুুেরাপুিরভােব  গ্রহণ  কের।
বর্ণনাকারীর কথা, (فأخــذ بيــدي) তখন িতিন আমার হাত ধরেলন। অর্থাৎ িতিন এ কথা বলেলন এবং আমরা
যখন হাঁটিছলাম তখন িতিন আমার হাত ধরেলন। অতঃপর বর্ণনাকারী বেলন, (لمــا أردنــا أن نخــرج قلــت: يــا
যখন আমরা মসিজদ েথেক েবর হওয়ার ইচ্ছা করলাম (رسول اللهّ إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن
তখন  আিম  বললাম,  েহ  আল্লাহর  রাসূল!  আপিন  েতা  বেলেছন  মসিজদ  েথেক  েবর  হওয়ার  পূর্েব  আমােক
কুরআেনর  সর্বশ্েরষ্ঠ  সূরা  িশক্ষা  িদেবন।  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর বাণী, (الحمــــد للـّـــه ربّ العــــالمين) তা হেলা, “আল হামদুিলল্লাহ রাব্িবল আলামীন”
অর্থাৎ সূরা ফািতহা। এ সূরােক সবেচেয় বড় সূরা বলার কারণ হেলা, এ সূরােত আল-কুরআেনর যাবতীয়
লক্ষ্য-উদ্েদশ্য  একত্িরত  হেয়েছ।  এ  কারেণ  উক্ত  সূরােক  উম্মুল  কুরআন  বলা  হয়।  অতঃপর
রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  ‘আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  সূরা  ফািতহােক  অন্য  সূরা  েথেক  আলাদা
ৈবিশষ্ট্যমণ্িডত হওয়া; এমনিক সবেচেয় বড় সূরা হওয়ার কারণ ইঙ্িগত কের বেলন, (هي السبع المثاني)
এিট বারবার পিঠত সাতিট আয়াত। (ـــاني ـــاة) শব্দিট (المث ـــة) এর বহুবচন। যা ( مثن েথেক িনর্গত ( التثني
হেয়েছ। এ  নােম অিভিহত করার কারণ হেলা েযেহতু এ  সূরািট সালােতর প্রত্েযক রাকােত পড়া হয়
অথবা এিট অন্য সূরার সােথ বারবার পাঠ করা হয় অথবা এ নােম অিভিহত করার কারণ হেলা, এ সূরােত
দু’ধরেনর িজিনস একত্িরত হেয়েছ। প্রথম প্রকার হেলা, সানা তথা আল্লাহর প্রশংসা এবং দ্িবতীয়
প্রকার হেলা েদা‘আ অথবা এ সূরােত বালাগােতর ইলমুল মাবানী ও ইলমুল মা‘আনী দু’ধরেনরই ভাষা
অলঙ্কার সন্িনেবিশত হেয়েছ অথবা এিট সমেয়র পালাক্রেম বারবার সংঘিটত হয় ও িফের আেস। ফেল
এিট মানুষ েথেক িবিছন্ন হয় না এবং মানুষেক িশক্ষা েদওয়া হয়, ফেল তা িবস্মৃত হয় না। অথবা এ
সূরার উপকািরতা বারবার নতুন কের প্রাপ্ত হয়, ফেল তা েশষ হয় না। অথবা শব্দিট (الثنـــــــاء) তথা
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প্রশংসা  েথেক  িনর্গত  ধরা  হেব।  েকননা  এেত  মহান  আল্লাহর  প্রশংসা  একত্িরত  হেয়েছ।  েযন
সূরািট আল্লাহর আসমাউল হুসনা তথা গুণবাচক নামসমূহ ও তাঁর িসফাতসমূহ উল্েলখ করার মাধ্যেম
আল্লাহর প্রশংসা কেরেছ। অথবা শব্দিট (ــــا েথেক িনর্গত হেয়েছ। েকননা আল্লাহ এ উম্মেতর (الثناي
জন্য সাওয়াব দুই গুণ ও বহুগুেণ বৃদ্িধ কের িদেবন। উপেরাক্ত ব্যাখ্যা ছাড়াও (ــــــــــاني (المث
শব্দিটর  আেরা  ব্যাখ্যা  রেয়েছ।  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  ‘আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  বাণী,
যা আমােক (الذي أوتيته) মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এ সূরােক এ নােম নামকরণ করা হেয়েছ। (والقرآن العظيم)
েদওয়া হেয়েছ। এ সূরােক কুরআনুল আযীম বলার কারণ হেলা, এেত দুিনয়া ও আিখরােতর যাবতীয় িজিনস,
শরী‘আেতর  আহকাম  ও  আকাইদ  সবগুেলা  সম্পর্েকই  আেলাচনা  করা  হেয়েছ।  েদখুন:  দলীলুল  ফািলহীন,
(৬/১৭৮-১৮০)।
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